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সূরা আল আনফাল; আয়াত ৩৮-৪১

-সূরা আনফােলর ৩৮ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

لِنَ َةُ الأْونَ كَفَروُا إنِْ يَنْتهَُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإنِْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنِذِقُلْ لل

যারা কুফির বা অিবশ্বাস কের তােদরেক বেল দাও, যিদ তারা িবরত হয় তেব যা অতীেত হেয়েছ আল্লাহ তা ক্ষমা করেবন,“
(িকন্তু তারা যিদ অন্যােয়র পুণরাবৃত্িত কের তেব পূর্ববর্তীেদর দৃষ্টান্ত েতা রেয়েছ।” (৮:৩৮

মানুেষর প্রিত সৃষ্িটকর্তা আল্লাহর িবেশষ একিট অনুগ্রহ হচ্েছ,  িতিন মানব জািতর জন্য তওবা বা অনুেশাচনার
একিট  রাস্তা  েখালা  েরেখেছন।  েকউ  ভুল  বা  পাপ  কের  সত্িয  সত্িযই  অনুতপ্ত  হেয়  মন  েথেক  আল্লাহর  কােছ  ক্ষমার
আকুিত জানােল মহান প্রিতপালক আল্লাহ তােক ক্ষমা কের েদন। এই তওবা মুিমন মুসলমানেদর জন্য েযমন প্রেযাজ্য
েতমিন  েকােনা  অিবশ্বাসী  কােফর  যিদ  সত্েযর  িদেক  িফের  আেস  এবং  তার  অতীত  জীবেনর  কৃতকর্েমর  জন্য  ক্ষমা  চায়
তাহেল আল্লাহ তােক ক্ষমা কের েদেবন। এই আয়ােত এটা বলা হচ্েছ েয, েকােনা অিবশ্বাসী কােফর যখন ইসলাম গ্রহণ
কের এবং সত্েযর িদেক িফের আেস তখন তার অতীেতর সব গুণাহ বা পাপ মাফ হেয় যায়। হািদস শরীেফও বলা হেয়েছ, ‘ইসলাম
গ্রহেণর ফেল অতীেতর গুণাহ মাফ কের েদন আল্লাহ। এজন্য নওমুসিলেমর জন্য নামাজ েরাজা বা অন্য এবাদেতর ক্বাজা

’করেত হয় না।

আয়ােতর  পেরর  অংেশ  অবশ্য  সতর্ক  কের  িদেয়  বলা  হচ্েছ,  যিদ  তারা  ভুল  পেথ  চলা  অব্যাহত  রােখ  বা  েকউ  যিদ  অতীত
জীবেনর িদেক িফের যায় তাহেল তার সঙ্েগ এমন কিঠন আচরণ করা হেব যা এর আেগ উদ্ধত কােফরেদর সঙ্েগ করা হেয়েছ। এ
কথায় েবাঝােনা হচ্েছ- অতীেত যারা নবী-রাসূল বা আল্লাহর প্িরয় ব্যক্িতেদর সােথ শত্রুতা কেরেছ ইহকােলই নানা

অশান্িত ও িবপেদ অক্রান্ত হেয়েছ তােদরেকও একই পিরণিত েভাগ করেত হেব।

-সূরা আনফােলর ৩৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نُ كُلهُ للِهِ فَإِنِ انْتهََوْا فَإِن اللهَ بمَِا يَعْمَلُونَ بَصِرٌ نَةٌ وَيَكُونَ الدِْكُونَ فَ َى لالُوهُمْ حَتِوَقَا

েতামরা  তােদর  িবরুদ্েধ  সংগ্রাম  করেত  থাকেব  যতক্ষণ  না  েফতনা  দূর  হয়  এবং  আল্লাহর  ধর্ম  সামগ্রীকভােব“
(প্রিতষ্িঠত  হয়  এবং  তারা  যিদ  িবরত  হয়  তেব  তারা  যা  কের  িনশ্চয়ই  আল্লাহ  তা  েদেখন।”  (৮:৩৯

আেগর  আয়ােত  অিবশ্বাসী  কােফরেদরেক  ইসলাম  গ্রহণ,  তওবা  এবং  সত্েযর  িদেক  িফের  আসার  আহ্বান  জানােনার  পর  এই
আয়ােত বলা হচ্েছ, তারা যিদ এরপরও সত্যেক প্রত্যাখ্যান কের চেল এবং মুসলমানেদর িবরুদ্েধ চক্রান্ত অব্যাহত
রােখ তাহেল েতামরা অর্থাত মুিমন মুসলমানেদর উিচত তােদর িবরুদ্েধ তােদর েমাকােবলায় অবতীর্ণ হওয়া যতক্ষণ না



েফতনা দূর হয় এবং সত্য প্রিতষ্িঠত হয়। বর্তমান সমেয় ইসলােমর িজহােদর িবধােনর ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্েছ, আবার
একদল মানুষ িজহােদর নােম িনরীহ মানুেষর জীবন িবপন্ন কের চেলেছ। িজহােদর অর্থ েদশ জয় করা নয়, প্রত্যক্ষ বা
পেরাক্ষ যুদ্েধর মাধ্যেম েকােনা জািতেক পদানত করা নয়। বরং অন্যায় অিবচার ও অত্যাচার-িনপীড়ন েথেক িবশ্ব
সমাজেক মুক্ত করার জন্য ইসলাম িজহােদর িবধান িদেয়েছ। ন্যায়িবচার ও িনরাপত্তা িবধােনর জন্য িজহাদ করেত বলা

হেয়েছ। েযটা আল্লাহর িবধান কােয়েমর মাধ্যেমই েকবল সম্ভব।

এই আয়ােত েফতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করেত বলা হেয়েছ। ‘েফতনা’ শব্দিট পিবত্র কুরআেন িবিভন্ন অর্েথ
ব্যবহৃত  হেলও  এই  আয়ােত  েফতনার  অর্থ  বলেত  মুফাসিসরগণ  মেন  কেরন,  ‘েফতনা’  বলেত  েশরক  বা  আল্লাহর  সােথ
অংশীস্থাপন  করা  এবং  মুসলমানেদর  ওপর  কােফর  মুশিরকেদর  রাজৈনিতক  ও  মানিসক  চাপেক  েবাঝােনা  হেয়েছ।  অমুসিলম
কােফররা মুসিলম েদশ এবং জািতগুেলােক পদানত করেত এবং তােদরেক শাসন ও েশাষণ করার উদ্েদশ্েয েয চাপ সৃষ্িট

কের থােক-মুফাস্েসরগণ মেন কেরন এিটও েফতনা।

-এই সূরার ৪০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَإنِْ توََلوْا فَاعْلَمُوا أنَ اللهَ مَوْلاَكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النصِرُ

আর  যিদ  তারা  মুখ  েফরায়  তেব  েজেন  রােখা  েয,  আল্লাহই  েতামােদর  অিভভাবক  এবং  উত্তম  অিভভাবক  এবং  কত  উত্তম“
(সাহায্যকারী।”  (৮:৪০

দ্িবধা-দ্বন্দ্ব  এমন  একিট  েরাগ  যা  কম  েবিশ  প্রায়  সকল  মানুেষর  মধ্েযই  আেছ।  অেনেকই  েদখা  যায়  খুব  ঘন  ঘন
িসদ্ধান্ত বা মত পাল্টান। আজ এই দেলর সঙ্েগ আবার কাল অন্য দেলর সঙ্েগ। আজ এই আদর্শ িনেয় কথা বলেছন আবার কাল
পুেরাপুির এই আদর্েশর িবপক্েষ অবস্থান িনচ্েছন। অেনেকই আজ মুসলমান আবার দু’িদন পর মুসলমানেদর শত্রুপক্েষর

সঙ্েগ সুর িমলাচ্েছন।

আল্লাহ  এই  আয়ােত  প্রকৃত  মুিমন  মুসলমানেদর  উদ্েদশ্য  কের  বলেছন,  আক্িবদা-িবশ্বােসর  ব্যাপাের  কােরা  কােরা
েদাদুল্যপনা েদেখ মুিমনরা েযন িনেজেদর আদর্েশর ব্যাপাের সন্িদহান বা হতাশ না হন। িসসাঢালা প্রাচীেরর মত
তারা  েযন  ঈমান  ও  আিকদার  ব্যাপাের  অটল  অবস্থান  েনন।  কারণ  মহান  আল্লাহ  মহান  প্রিতপালক  হচ্েছন  মুিমনেদর
অিভভাবক এবং সাহায্যকারী। কােজই সমােজর সবাই যিদ মুিমনেদর িবরুদ্েধ চেল যায় এবং তােদর িবরুদ্েধ উেঠপেড়

লােগ তাহেলও উদ্েবেগর িকছু েনই। কারণ মুিমন মুসলমানেদর সঙ্েগ আল্লাহ আেছন এবং থাকেবন।

,এই সূরার ৪১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

بِلِ إنِْ كُنْتمُْ نِ وَابْنِ السِى وَالْمَسَاكَاََى وَالْيَْسُولِ وَلذِِي الْقُرهِ خُمُسَهُ وَللِرِلل َمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَوَاعْلَمُوا أن
آمََنْتمُْ باِللهِ وَمَا أنَْزلَْنَا عَلَى عَبْدِناَ َوْمَ الْفُرْقَانِ َوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِرٌ

েজেন রােখা যা েতামরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গিণমত িহেসেব গ্রহণ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল,“
রাসূেলর স্বজন, িপতৃহীন এিতম, দিরদ্র এবং পথচারীেদর জন্য, যিদ েতামরা আল্লাহর ওপর এবং মীমাংসার িদন (বদেরর
িদন) দুই দল যখন পরস্পেরর সম্মুখীন হেয়িছল, আিম আমার বান্দার প্রিত যা অবতীর্ণ কেরিছলাম তােত িবশ্বাস কর



(এবং আল্লাহ সর্ব িবষেয় শক্িতমান।” (৮:৪১

আেগর  আয়ােত  িজহােদর  িনর্েদশ  েদয়ার  পর  এই  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  যুদ্েধর  মাধ্যেম  েয  সম্পদ  হস্তগত  হয়  তার  এক-
পঞ্চমাংশ  আল্লাহর  হুকুম  অনুযায়ী  ব্যয়  করেত  হেব।  যুদ্ধ  করার  উদ্েদশ্য  যিদ  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  হেয়  থােক
তাহেল  আল্লাহ  েযভােব  িনর্েদশ  করেবন  েসভােবই  সব  হেত  হেব।  সবাই  েযেহতু  মানুষ  তাই  এমনও  হেত  পাের  েয,  একজন
মুিমন  অত্যাচার  এবং  েশাষেণর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধ  েযেত  এবং  সব  ধরেনর  ত্যাগ  স্বীকার  করেত  প্রস্তুত।  িকন্তু
বস্তুগত স্বার্থ েযমন অর্থ-সম্পেদর সামেন িগেয় িবভ্রান্িতেত পেড় েযেত পােরন, অর্থ-কিড় ও সম্পেদর েমােহ
পেড়  আল্লাহর  রাস্তায়  দান  করার  ব্যাপাের  অিনহা  প্রকাশ  করেত  পােরন।  তাই  এই  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  ইসলামী
রাষ্ট্েরর  পিরচালনা,  এিতম  ও  দিরদ্র  মানুষেক  সাহায্য  ও  পুনর্বাসেনর  কােজ  খুমস  বা  এক  পঞ্চমাংশ  আল্লাহর
রাসূেলর হােত িদেয় িদেত হেব। আেলমেদর অেনেকই মেন কেরন, খুমস বা এক-পঞ্চমাংশ দান করা শুধু গিণমেতর মাল েথেকই

নয় বরং প্রত্েযক মুসলমােনর দািয়ত্ব ও কর্তব্য হচ্েছ তার উপার্জেনর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করা।

আহেল বাইেতর ঈমামগণ েথেক েযসব বর্ণনা এেসেছ তােত েদখা যায়, একজন মুিমেনর কর্তব্য হচ্েছ- তার উপার্জেনর এক-
পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান কের েদয়া। আর এই দান তুেল িদেত হেব বর্তমান সমেয়র ফিকহ আেলমেদর হােত, যারা
ওয়ােরসাতুল আম্িবয়া বা নবী কিরম (দ.) এর উত্তরসূরী। ফিকহ আেলমগণ মুিমনেদর এই দান ইসলােমর প্রচার ও প্রসােরর

কােজ এবং এিতম ও দিরদ্র মানুেষর কল্যাণসহ আল্লাহর িনর্েদিশত পেথ ব্যয় করেবন।


